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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
স্বাধীনতার স্বাদ VSV
সুধীনকে শাস্ত কণ্ঠেই জিজ্ঞাসা করে, এ সময় কোথায় বেরোচ্ছ ? এমনি একটু কাজে যাচ্ছি। সুশীল গভীর কিন্তু সস্নেহ কণ্ঠে বলে, কলেজ যােচ্ছ না বলে কি পড়াশোনার সঙ্গেও সম্পর্ক ছেড়ে দিতে হবে ? কলেজ তো চিরকাল বন্ধ থাকবে না।
পড়াশোনা করছি। সুশীল হুকুম দেয়, এখন আডিডা দিতে বেরিয়ো না। আমার জরুরি কাজ আছে। কী তোমার জরুরি কাজ ? সুধীন কথা বলে না। উদ্ধত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকে। মণি রান্নাঘর থেকে শূনছিল, বেরিয়ে এসে বলে, যে কাজে যাচ্ছিস বলে যা। না বলে যাবি কেন ? অন্যায় করতে তো যাচ্ছিস না।
সুধীন বলে, আমি গোকুলের সঙ্গে ছাত্রদের মিটিংয়ে যাচ্ছি। সুশীল চমকে ওঠে,-কীসের মিটিং ? পলিটিক্যাল মিটিং ? গোকুলের সঙ্গে যখন যােচ্ছকীসের জন্য মিটিং শুনে সুশীলের চােখ কপালে উঠে যায়, বলে, কী সর্বনাশ ! তোরা কী ভেবেছিস, ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট চলে গেছে, স্বাধীনতা পেয়ে গেছিস, মিটিং করবি, প্রসেশন করবি, পুলিশ কিছু বলবে না ? আগেও আমন ঢের পাওয়ার ট্রানসফারেন্সের কথা হয়েছে। আগে দাঙ্গা থামুক, স্বাধীনতা হােক, তারপর যত খুশি সভা আর শোভাযাত্ৰা করিস। তোর যাওয়া হবে না।
মণি বলে, এত ছেলে যাবে, ও যাবে না কেন ? সুশীল বলে, পুলিশ লাঠি মারবে, গুলি চালাবে খেয়াল আছে ? মণি বলে, উচিত কাজ করতে গিয়ে অন্য ছেলেরা যদি লাঠি-গুলি খেতে পারে, তোমার ছেলেও পারবে।
আমার ছেলে ! আমার ছেলে ! তোমার বুঝি ছেলে নয় ? আমার ছেলে বলেই তো যেতে দিচ্ছি। আহুদি জড়পিণ্ড হয়ে ঘরের কোণে লুকিয়ে না থেকে, দশটি ছেলের সঙ্গে মানুষ বলে পরিচয় দেবে।
সুশীল গর্জন করে ওঠে, তোমায় পাগলা গারদে পাঠানো উচিত। মণিও ফুসে ওঠে, গারদে রেখেই তো পাগল করেছ ! বাড়ির অনেকে এসে এদিকে ওদিকে দাঁড়িয়েছে, আশা গা ঘেঁষে এসেছে মায়ের, স্ফুরিত চোখে চেয়ে আছে সুশীলের দিকে। গোকুল জুতো-জামা পরে তৈরি হয়ে বারান্দার শেষ প্রাস্তে বাইরে যাবার প্যাসেজটার মুখে দাঁড়িয়ে নীরবে শূনছিল। এবার সে মৃদুস্বরে বলে, অত ভয় পাবেন না। সুশীলাদা। একটা এত বড়ো অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে যাবে, এটুকু স্বাধীনতা ছেলেদের দিতে হবে বইকী।
সুশীল বলে, তুমি চুপ করো। তুমিই তো ওর মাথাটি খেয়েছ। যত সব ভ্যাগাবিন্ডও পাশ থেকে সরস্বতী বলে, ওই ভ্যাগাবিন্ডটা আমার ভাই দাদা ! আশা হঠাৎ ক্ষোভে দুঃখে আকুল হয়ে বলে, তুমি কেলেঙ্কারি করছ বাবা। সবার সামনে মাকে অপমান করছ, আমাদের মাথা হােঁট করে দিচ্ছ {
সুশীল তীব্ৰদূষ্টিতে তার দিকে শুধু একবার তাকায়, সুধীনকে বলে, সুধী, জামা-জুতো ছেড়ে পড়তে বোসো। তুমি যেতে পাবে না, আমার শেষ কথা।
মণি বলে, সুধী, তুই যদি কাপুরুষের মতো হার মানিস, গোকুলের সঙ্গে না যাস, জীবনে তোর মুখ দেখব না। তােকে পেটে ধরেছি বলে, মানুষ করেছি বলে, প্ৰায়শ্চিত্ত করব।
গোকুলের দিকে চেয়ে বলে, গোকুল সভায় ছাত্রীরা আসবে না ?
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